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শাহাদত এর সংজ্ঞা হল নিজের অস্তিত্বকে ফী সাবিলিল্লাহ এ বিলীন করে দেয়া। ৷ এটাই পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর সার কথা ।। 

এটাই মুমীনদের বিশ্বাস ও টার্গেট ।। 

/ 

শাহাদত একটি অসাধারণ সৌভাগ্য ও জান্নাতের চেয়েও দামী একটি নিয়ামত, তবে এটাকে হাসিল করা অসম্ভব বা অলৌকিকতার ফসল নয়। 

এটি একটি সহজ স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া যা প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার। আর তা অর্জিত হয় সত্য নিয়ত, অনেক শ্রমে, ও ত্যাগে ।এ পথে রয়েছে অজস্র 
বাধা, আছে মরীচিকা। 

/ 

পথ চলতে গিয়ে হারিয়ে যেতে পারেন চোরাবালিতে । 


.... শাহাদত শুধু মুমীনদের জন্যই 
মুমীন ও কাফির মানুষের মাঝে বাহ্যিক বা শারীরিক কাঠামোয় কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য শুধু জীবনদৃষ্টিতে। 


/ 

সঠিক জীবনদৃষ্টি মুমীনদের সফল করে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ও তারাও তাদের রবের প্রতি।। 

আর কাফিরদের ভ্রান্ত জীবনদৃষ্টি সৃষ্টিকর্তার অসন্তুষ ও জাহান্নামে স্হায়ীভাবে বসবাসের উপযোগী করে তুলে। 

/ 

সত্য নিয়ত ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শাহাদাতের স্বর্ণদুয়ার উন্মোচনের জন্যেই কিছু সুত্র আছে।। ইনশা আল্লাহ আমরা পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ থেকে তার 
সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো, ওয়ামা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ। | 

/ 

সুত্রঃ ১- 


এ এক বিরামহীন প্রক্রিয়া । 


হে নবী, আপনি তাদের বলে দিন, প্রতিটি মানুষ তার নিজস্ব প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করে,, অতঃপর তোমাদের রব অধীক ভালো জানেন, কে সঠিক পথ ও 
হেদায়তের উপর রয়েছে। | (সুরা আল আসরা/বনী ঈত্রাইল _ ৮৪) 


এ আয়াতে কারীমাহতেই মহা সাফল্য তথা শাহাদতের সুপ্ত বীজ লুকায়ীত রয়েছে, একটু গভীরে প্রবেশ করতে হবে।। 
/ 
তার আগে পবিত্র কুরআন সম্মন্ধে কিছু কমন নলেডজ থাকা চাই।। 


1. পবিত্র কুরআনের বিষয় বস্তু "তাওহীদ" । 


2. সারমর্ম "খিলাফত প্রতিষ্টা" || 

যাদের চুলকানী আছে, তাদের জন্য বললাম, জমীনে তাওহীদ প্রতিষ্টা করা ।। 

সুবিধাবাদীদের জন্য বললাম, সকল কুফুরী ফিতনাহ নির্মল করে জমীনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্টা করা ।। 
/ 

পবিত্র কুরআনের মুল শব্দ ২টি, 

“ক” মুমীন। 

“খ” কাফির | 


[উপরের কথা গুলোর বিপরীতে কোন দলীল থাকলে কমেন্ট এ লিখুন। |] 

/ 

মুমীনদের প্ল্যান আর কাফিরদের প্ল্যান এক নয়। | 

/ 

মুলত এই গ্ল্যানের কারনেই মুমীনরা নিজ ঘর বাড়ী ছাড়ে, আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করে, ইনগীমাছ ও ইশতিসহাদে অংশ নেয়।। এই প্ল্যান মুমীনদের বাধ্য 


করে আই এস হওয়ার ।। 

/ 

আই এস, ২০০৬ কিংবা ২০১৪ সালের নতুন কোন সংগঠন বা দল নয়। আই এস মানে ইসলামীক স্টেট, যার বুনিয়াদ রাসুল সঃ ৬২০ সালের দিকে ছোট্ট 
একটি শহর মদীনায় প্রতিষ্টা করেছিলেন । সেই স্টেট এর একটি সংবিধান এক চুল পরিমানও এদিক সেদিক হয়নি আজকের আই এস এর সংবিধানে ।। 

/ 

আর কাফিরদের প্ল্যান দুনিয়ার সম্পদ, চাকচিক্য, ও আরাম বিলাসীতা || কাফিরদের প্ল্যান/পরিকল্পনা অনেক, 


মুলত কাফিরদের কোন প্ল্যানই নেই। | আল্লাহ বলেন, 
”ওয়ামা ইয়াশউরুনা আয়্যানা ইয়ুবআছ্ন""" 


/ 
প্ল্যান বা পরিকল্পনাকে মেডিটেশন এর ভাষায় "মনছবি" বলে, 


আমাদের প্রিয় নবী সঃ, হেরা গুহায় মনছবি দেখতেন, জমীন থেকে অসত্য মিথ্যা দুরভিত হবে ।। সত্য প্রতিস্টিত হবে,, মানুষ এক আল্লাহর আইন মানবে ও 
একমাত্র তারই ইবাদত করবে ।। 

/ 

ইব্রাহিম আঃ ও ইরাকের কোন এক গুহায় মনছবি দেখতেন, সৃষ্টিকর্তা শুধু একজনই। | সকল সৃষ্টি তারই,, রাজত্ব ক্ষমতা ও ইবাদত পাওয়ার মালিক 
একজনই.. (বিস্তারিত _ সুরা আনআম ৭৫ থেকে ৮২) 

/ 

মনছবি হলো মনের পর্দায় আঁকা আপনার ভবিষ্যৎ সাফল্যের ছবি। অনেক ইসলামীক স্কলার এটিকে মুরাকাবা ও বলে থাকেন।। 


মুরাকাবা হল, আপনি যা চান, তা সুনির্দিষ্টভাবে চাওয়া, পাবো” বলে বিশ্বাস করা, পাচ্ছি’ বলে অনুভবের পাশাপাশি বাস্তবে কাজ শুরু করে ফলাফলের জন্যে 
অপেক্ষা করার প্রক্রিয়ার নাম মুরাকাবা মনছবি। 

/ 

মুমীনরা বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহকে পাওয়ার ও আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার শক্তি তার নিজের মধ্যেই রয়েছে। 

সে জন্য কুরআন হাদিস গবেষনা করে হিজরত, দাওয়াত, জিহাদ, ঈদাদ, রীবাত, আমল ছোআলেহ সহ তার অনেক ধরনের মনছবি দেখে।। 

শেষ মেষ শাহাদত প্রাপ্তিটাই তার কাছে বেশি প্রধান্য লাভ করে, এবং সে অনুযায়ি প্লান করতে থাকে 


"শাহাদত" মুমীনদের দৃষ্টিতে (২য় পর্ব) 
সুত্রঃ ২। 
ধারনাকে ইয়াকীনে পরিবর্তন করা ।। 


যারা দৃঢ়ভাবে ধারনা পোষন করে যে, তারা তাদের মহান রবের সাক্ষে সাক্ষাত করবে, এবং সেই রবের কাছেই ফিরে যেতে হবে।। (বাকারাহ _ ৪৬) 


কীভাবে আঁকবেন শাহাদাতের নীলনকশা মনছবি”? 

আঁকতে হবে প্রশান্ত মনের স্থির পর্দায়। 

শিথিল অবস্থায় বা শুধু নিজস্ব চিন্তার মাঝেই নিমগ্ন থাকলে মনছবি দেখুন। 

কল্পনায় লক্ষ্যস্থলে চলে যান। 

/ 

চলে যান সিরিয়া, ইরাক, ইয়েমেন বা খোরাসানের মাআরেকার ময়দানে । | 

দর্শক নয়, মনছবির মুজাহিদ হিসেবে খুঁটিনাটি বিষয়সহ নিজেকে দেখুন। 

আপনি যা হতে চান বা পেতে চান,(শহীদ/শাহাদাত) তা হয়ে গেছেন বা পেয়ে গেছেন অনুভব করুন। 

কাফিরদের কচুকাটা করছেন, বীর দর্পে লড়ে যাচ্ছেন, অতঃপর একটি বুলেট আপনার মস্তক বিদির্ন করে, অথবা কোয়ালিশন জোটের একটি বোমা 
আপনার রবের সাক্ষাত ঘটিয়ে দিচ্ছে।। 

/ 

এ ধরনের মুরাকাবা বা মনছবির অনুশীলন করুন। | অন্তর থেকে নিফাকী দুর হয়ে যাবে। নিজেকে সত্যবাদী মনে হবে।। কেননা তখন আপনি স্বপ্নেও 
দেখতে পাবেন শাম অথবা অন্য কোন মাআরেকায় জিহাদ করছেন, আপনার পাওনা (শাহাদত) বুজে পাচ্ছেন।। এসব স্বপ্ন আপনাকে আরো দৃঢ় বিস্বাশী 
করে তুলবে, যেহেতু 


রসুল সঃ বলেছেন, আমার পরে আর কোন ওহী আসবেনা । তবে মুমীনদের সত্য স্বপ্ন ওহীর ৪৬ ভাগের ১ ভাগ ।। (বুখারী / বাব আ র রুইয়্যা) 

/ 

এভাবে দুনিয়াতে থাকতেই স্বপ্নের মাধ্যমে জান্নাতে আপনার অবস্হান দেখতে পাবেন।। 

সে সময় দুনিয়াতে অপরূপা কোন সুন্দরী মেয়ে দেখলেও আপনার কোন ফিলিংস আসবেনা || বলবেন, এর চেয়েও হাজারো গুণ বেশি রূপবতী আমার 
অপেক্ষায় আছে।। 


/ 

যে ব্যাক্তি শাহাদাত প্রাপ্তির জন্য নমিনেশন পত্র জমা করছে,, তার থেকে দুনিয়াবী সব অন্য চিন্তা ফিকির দুরে চলে গিয়েছে,, সে সব সময় তার রবের 
সাক্ষাতের অপেক্ষায় থাকে, আর একদিন তার রবও তাকে কাছে টেনে নেয়, আর জিজ্ঞাসা করে 

“কেন এত তাড়াতাড়ি চলে এলে”?? 


জবাবে সে বলে, ছুনিয়া এবং তার মানুষগুলু আমার ভালো লাগেনা, তাই আপনার সাক্ষাতকে আমি তরান্বিত করলাম হে আমার রব।। 


"শাহাদাত ৩য় ও শেষ পর্ব।। 


জিহাদ বিমুখিকতা ও দুনিয়ার প্রতি মায়া একটি নিফাকী রোগ, যা.ক্রমাগত দেহে এসিডিক অবস্থা সৃষ্টি করে 
|.বিরক্তি ক্ষোভ দুশ্চিন্তা আশঙ্কা সন্দেহ সংশয় বাড়িয়ে সমস্যাকে সংকটে রূপান্তরিত করে, সম্ভাবনা নষ্ট করে। 


সবসময় শুন্যতা হাহাকার বিষণ্নতা, অহেতুক কষ্ট পাওয়া, নিজেকে অসহায় ও বঞ্চিত মনে করার জন্যে দায়ী মিথ্যাচার ও কপটতা || এ সবের মুল কারন 
দুনিয়ার প্রতি মায়া।। 


এই মায়া.সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগায়, দীর্ঘসূত্রিতা বাড়ায়। অলীক কল্পনা বিলাসিতায় ভাসিয়ে নিষ্কিয় করে রাখে। 
* অসুস্থ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থেকে সীমালঙ্ঘন করায়। 
* দারিদ্র্য অশান্তি আতঙ্ক ত্রাস অস্থিরতা অনিশ্চয়তা এবং ভয় সৃষ্টি করে। 


এ থেকে মুক্তি লাভ করতে শাহাদতের স্থিরলক্ষ্য সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট করুন। 


আন্তরিকভাবে স্থির করুন রং নাম্বার ও রাইট নাম্বার গুলু। | কুরআন সুন্নাহতে যা আছে তাই রাইট নাম্বার ।। 
বাকিগুলু সবই ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলুন।। 


নিজেকে স্থিরলক্ষ্য সুনিদিষ্টভাবে দাড় করানোর আগে দেখুন, কী কী করার যোগ্যতা আছে আপনার! 

লক্ষ্য নির্ধারণ করুন এভাবে আমি ..শহীদ.. হবো ।” 

. লক্ষ্যে আস্থাযুক্তিসঙ্গত লক্ষ্য স্থির হলেই আস্থা আসবে । এ আস্থা হতে হবে শতভাগ । 

. লক্ষ্যানুরণন লক্ষ্য (SHAHADAATH) অর্জিত হলে আপনার মনে আনন্দের যে অনুরণন হতো তা অনুভব করুন। 
সুত্রঃ ৪। এটা পাওয়ার দায়েমী দোআ।। 


.সাহাদাত প্রার্থনা করতে থাকুন আল্লাহর কাছে, এটি আমাদের নবী সঃ সব সময় করতেন, আমাদের প্রিয় নবী সাঃ এর আকাংখা ছিল ৩ বারেরও বেশি 
শহীদ হওয়ার... সাহাবী রাঃ দের আমল ও প্রার্থনা এটি ছিল। | এর লক্ষ্যে একাত্মতামনছবির সাথে সার্বক্ষণিক একাত্ম থাকুন। শয়নে-স্বপনে আহারে- 
বিহারে দিনে-রাতেসবসময় সব কিছুর মাঝে কীতাল ও সাহাদাহ ফী সাবিলিল্লাহকে নিয়ে আসুন। 


অনুভব করুন- প্রতি মুহূর্তে আপনি এগিয়ে আল্লাহর সাক্ষাত পাওয়ার পথে || 


স্থিরলক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে এগিয়ে চলুন। | 


সুত্রঃ ৫। 
শারিরীক ও সামরিক অনুশীলনে থাকুন, নিজেকে সত্যবাদী হিসেবে আপন রবের সামনে পেশ করুন। । 
(সংক্ষিপ্তভাবে শেষ করলাম) 


আল্লাহ আমাদেরকে তার পথে শহীদ হওয়ার তৌফিক দিন। | 


